
বিশেষ অনু সন্ধা    নী প্র তিবেদন | জনস্বা  র্থ  ও সু শাসন

কাগজে কোটি  টাকার কেনাকাটা, হাসপাতালে ওষু ধ নেই: কসবায়  একই ফর্দ  দু ইবার,
৪২.৫% জাদুকরি মূ ল্যবৃ দ্ধি    ও ৯ কোটি র 'ভূ তু ড়ে ' বাজেট!
সরকারি ক্র য়  পোর্টা লে (e-GP) একই কেনাকাটা দু ইবার দেখিয়ে  কোটি  টাকার হিসাব; ক্যালকু লেটরে এক ক্লি কে সবকিছু র দাম বৃ দ্ধি   ;
হাসপাতাল ও ডিপিএইচই কর্তৃ পক্ষের কাছে পাঠানো জরুরি প্র শ্ন  মালার জবাব মেলেনি

প্র তিবেদন: বিশেষ অনু সন্ধা    ন সেল, ব্ল্যা ক লেন্স ২.০ (Black Lens 2.0) | তথ্যউৎস: সরকারের জাতীয়  ই-জিপি পোর্টা ল ও অনু মোদিত বার্ষি ক ক্র য়

পরিকল্প না (APP) ডাটাবেস

কসবা উপজেলা স্বা  স্থ্য  কমপ্লে ক্সের জরুরি বিভাগে সাধারণ মানু ষ যখন চিকিৎসার জন্য যান, তখন খু ব পরিচিত দৃ শ্য হলো—ডাক্তা  রের

প্রে সক্রি পশন হাতে নিয়ে  স্ব জনদের ছু টতে হয়  বাইরের কোনো ফার্মে সিতে। রোগীর বিছানার চাদর নোংরা, জরুরি রক্ত   পরীক্ষার রি-এজেন্ট
নেই, ছোটখাটো কাটাছেঁ ড়া য়  ব্যবহারের তু লা-গজও অনেক সময়  কিনতে হয়  পকেটের পয় সা খরচ করে।

কিন্তু  সরকারি নথিপত্র আর জাতীয়  ক্র য়  পোর্টা লের (e-GP) ভেতরের চিত্রটি  ঠি ক কতটা চোখ কপালে তোলার মতো? সেখানে গেলে দেখা যায় ,
সাধারণ মানু ষের স্বা  স্থ্য  সু রক্ষার নামে প্র তি বছর কোটি  কোটি  টাকার কেনাকাটার বিশাল পরিকল্প না তৈরি হচ্ছে। তবে সেই কেনাকাটার ভেতরে
লু কিয়ে  আছে চরম সব অসংগতি—একই ফর্দ  পরপর দুইবার তু লে দ্বি গুণ বাজেট দেখানো, কোনোরকম বাজার যাচাই ছাড়া ই এক বছরের
ব্যবধানে সবকিছু র দাম ঠি ক ৪২.৫২ শতাংশ বাড়ি য়ে  দেওয়া  এবং জনস্বা  স্থ্য  প্র কৌশল অধিদপ্ত রের নলকূ পের কাজকে হাসপাতালের কাঁ ধে

চাপিয়ে  বিভ্রা ন্তি  তৈরি করা।

১. প্র থম ভোজবাজি: একই কেনাকাটার ফর্দ  পরপর দু ইবার!

সহজ কথায়  ধরা যাক, আপনি প্র তি মাসের সংসারের বাজার করার জন্য একটি  ফর্দ  তৈরি করলেন। ফর্দে  চাল, ডাল, তেল মিলিয়ে  বাজেট
হলো ৬৩ হাজার টাকা। কিন্তু  আপনি খাতায়  একই ফর্দ  হুবহু দ্বি তীয় বার লিখে পরিবারের সবাইকে বললেন, বাজার করতে মোট ১ লাখ ২৭
হাজার টাকা লাগবে!

ঠি ক এই ঘটনাটি ই ঘটেছে কসবা উপজেলা স্বা  স্থ্য  কমপ্লে ক্সের ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের সরকারি বার্ষি ক ক্র য়  পরিকল্প নায়  (APP ID 215938)।

উপজেলা স্বা  স্থ্য  ও পরিবার পরিকল্প না কর্মকর্তা  ডাঃ মোঃ আসাদুজ্জামান ভূঁ ইয়া র অনু মোদিত তালিকায়  দেখা যায় , ৬টি  আলাদা আলাদা খাতের
কেনাকাটার পর হুবহু একই ফর্দ  দ্বি তীয় বার তোলা হয়ে ছে:

পণ্যের বিবরণ প্র থম ফর্দে র প্যাকেজ নং দ্বি তীয়  ফর্দে র প্যাকেজ নং বাজেট (টাকা)

জরুরি প্র য়ো জনীয়  ওষু ধপত্র (নন-ইডিসিএল) Gr-2 (ID: 1220958) GR-01 (ID: 1288689) ২৬,২০,৭৬৫.০০

অপারেশন ও সার্জি ক্যাল যন্ত্র পাতি Gr-3 (ID: 1220959) GR-02 (ID: 1288692) ১৪,৯৭,৫৮০.০০

চিকিৎসা তু লা, গজ ও ব্যান্ডে জ Gr-4 (ID: 1220960) GR-03 (ID: 1288697) ৭,৪৮,৭৯০.০০

হাসপাতালের বিছানাপত্র ও লিনেন Gr-5 (ID: 1220961) GR-04 (ID: 1288698) ৭,৪৮,৭৯০.০০

ল্যাবরেটরির কেমিক্যাল ও রি-এজেন্ট  Gr-6 (ID: 1220962) GR-05 (ID: 1288700) ৪,৪৯,২৭৪.০০

হাসপাতালের আসবাবপত্র ও ফার্নি চার Gr-7 (ID: 1220963) GR-06 (ID: 1288703) ২,৯৯,৫১৬.০০

একটি  সেটের আসল বাজেট: ৬৩,৬৪,৭১৫ টাকা | দু ই সেটে মোট প্র দর্শি ত কৃ ত্রিম দায় বদ্ধ  তা: ১,২৭,২৯,৪৩০.০০

ই-জিপি অফিসিয়া ল চু ক্তি   প্র মাণক ১: কসবা স্বা  স্থ্য  কমপ্লে ক্সের ক্র য়  পরিকল্প নায়  একই ওষু ধের ফর্দ  Gr-2 ও GR-01 পরপর দু ইবার হুবহু ২৬,২০,৭৬৫ টাকায়  এন্ট্রি   ।
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২. দ্বি তীয়  ভোজবাজি: কোন জাদু বলে সবকিছু র দাম ঠি ক ৪২.৫২% বাড় ল?

বাস্ত ব জগতে ওষু ধের দাম যেভাবে বাড়ে , সু তির চাদরের দাম বা স্টি লের আলমারির দাম কি হুবহু একই হারে বাড়ে ? সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান বলে—
না। পণ্যের মান, বাজারের চাহিদা এবং রোগী সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে সরকারি প্রা ক্ক  লন আলাদা হওয়া র কথা।

কিন্তু  কসবা উপজেলা স্বা  স্থ্য  কমপ্লে ক্সের ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের বাজেট দেখলে মনে হবে, কোনো এক জাদুকর অফিসে বসে কম্পিউটারের

ক্যালকু লেটরে আগের বছরের সব খরচকে ঠি ক ১.৪২৫২১২৬ গুণ (৪২.৫২%) দিয়ে  গুণ করে দিয়ে ছেন!

ওষু ধের বাজেট ২৬.২০ লাখ টাকা থেকে এক লাফে বেড়ে  হলো ৩৭.৩৫ লাখ টাকা (+৪২.৫২%)।

সার্জি ক্যাল যন্ত্র পাতি ১৪.৯৭ লাখ টাকা থেকে বেড়ে  হলো ২১.৩৪ লাখ টাকা (+৪২.৫২%)।

তু লা-গজ ৭.৪৮ লাখ থেকে বেড়ে  হলো ১০.৬৭ লাখ টাকা (+৪২.৫২%)।

বিছানার চাদর ও লিনেন ৭.৪৮ লাখ থেকে বেড়ে  হলো ১০.৬৭ লাখ টাকা (+৪২.৫২%)।

ল্যাবের কেমিক্যাল ৪.৪৯ লাখ থেকে বেড়ে  হলো ৬.৪০ লাখ টাকা (+৪২.৫২%)।

আসবাবপত্র ২.৯৯ লাখ থেকে বেড়ে  হলো ৪.২৬ লাখ টাকা (+৪২.৫২%)।

ই-জিপি অফিসিয়া ল চু ক্তি   প্র মাণক ২: ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে ২৬.২০ লাখ টাকার ওষু ধ ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে কোনো বাজার সমীক্ষা ছাড়া ই এক ক্লি কে ৩৭.৩৫ লাখ

টাকা (+৪২.৫২%) বৃ দ্ধি   ।

দশমিকের পর ছয়  ঘর পর্য ন্ত  এই হুবহু একই গাণিতিক স্কে   লিং প্র মাণ করে—কসবায়  হাসপাতালে কতজন রোগী আসছে বা বাজারে আসল
দাম কত, তার কোনো সমীক্ষাই করা হয় নি। স্রে ফ ঘরে বসে টেবিল প্রা ক্ক  লন করে সরকারি বাজেট ফাঁ পানো হয়ে ছে।

সাধারণ মানু ষের প্র শ্ন  : হাসপাতালে ওষু ধ না পেয়ে  যখন রোগীকে বাইরে থেকে কিনতে হয় , তখন নথিপত্রে কোন যু ক্তি  তে এক বছরেই সব সামগ্রী র

বাজেট ৪২.৫২% বাড়ি য়ে  দেওয়া  হলো? এই বাড় তি টাকা কার পকেটে যাওয়া র জন্য ধার্য  করা হয়ে ছিল?
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৩. তৃ তীয়  ভোজবাজি: ৯ কোটি  টাকার নলকূ প আর পায় খানা হাসপাতালের খাতায় !

কসবা উপজেলা স্বা  স্থ্য  কমপ্লে ক্সের নামে সরকারি পোর্টা লে মোট ৪৩টি  কেনাকাটার তালিকা দেখানো হয়ে ছে, যার বাজেট ১৩ কোটি  ৬৩ লাখ
৬৮ হাজার টাকা। সাধারণ মানু ষ ভাববেন, হাসপাতালটি র উন্ন য় নে বু ঝি কত টাকাই না বরাদ্দ হয়ে ছে!

কিন্তু  তথ্য ঘেঁ টে দেখা গেল, এই সাড়ে  ১৩ কোটি র মধ্যে প্রা য়  ৯ কোটি  টাকাই (৬৪.৬৯%) হাসপাতালের কাজ নয় ! এগুলো স্থা নীয়  সরকার

মন্ত্র ণালয়ে র অধীন জনস্বা  স্থ্য  প্র কৌশল অধিদপ্ত রের (DPHE) রাস্তা ঘাটে টি উবওয়ে ল বসানো, বিদ্যালয়ে র পানি পরীক্ষা এবং গ্রা মীণ ল্যাট্রি  ন

নির্মা ণের কাজ। এমনকি ডিপিএইচই-এর একটি  টি উবওয়ে ল প্র কল্পে ও (PSWSC-5937) একই ফর্দ  দুইবার লিখে ১ কোটি  ৫৭ লাখ টাকার
ডু প্লি কেশন (মোট ৩ কোটি  ১৪ লাখ) করা হয়ে ছে!

ই-জিপি ডাটাবেস ও চু ক্তি   প্র মাণক ৩: স্বা  স্থ্য  কমপ্লে ক্সের ড্র পডাউনে ডিপিএইচই-এর কাজ এবং একই নলকূ পের কাজ PSWSC-5937 পরপর দু ইবার এন্ট্রি    (১.৫৭

কোটি  × ২ = ৩.১৪ কোটি )।

কেন এই জগাখিচু ড়ি ? জনস্বা  স্থ্য  প্র কৌশলের কাজ হাসপাতালের খাতায়  ঢু কে থাকায়  দু টি  মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে: এক, সাধারণ মানু ষ ভাবছেন

হাসপাতালের পেছনে কোটি  কোটি  টাকা খরচ হচ্ছে কিন্তু  তারা সেবা পাচ্ছেন না। দুই, টি উবওয়ে ল ও ল্যাট্রি  নের কোটি  কোটি  টাকার বাস্ত ব কাজ

কোথায়  হচ্ছে, তার আসল জবাবদিহিতা হারিয়ে  গেছে।
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৪. হাসপাতাল কর্তৃ পক্ষের কাছে পাঠানো ৪টি  সরাসরি প্র শ্ন  : কেন মিলছে না উত্তর?

পেশাদার সাংবাদিকতা ও নিরপেক্ষতার স্বা  র্থে  'ব্ল্যা ক লেন্স ২.০' (Black Lens 2.0)-এর সম্পাদক ও প্র ধান নির্বা হী মোহাম্মদ মেহেদী হাসান-
এর পক্ষ থেকে কসবা উপজেলা স্বা  স্থ্য  ও পরিবার পরিকল্প না কর্মকর্তা  (UH&FPO) ডাঃ মোঃ আসাদুজ্জামান ভূঁ ইয়া -কে সরকারিভাবে বিস্তা রিত
তথ্য অনু সন্ধা    নের চিঠি  পাঠানো হয়ে ছিল। কিন্তু  নির্ধা রিত সময়  পেরিয়ে  গেলেও এই অত্যন্ত  স্পর্শ কাতর প্র শ্ন গুলোর কোনো জবাব হাসপাতাল

কর্তৃ পক্ষের কাছ থেকে মেলেনি।

প্র শ্ন   ১: একই ফর্দ  দু ইবার ঢু কিয়ে  ১ কোটি  ২৭ লাখ টাকা দেখানোর রহস্য কী?

যেখানে প্র কৃ ত ওষু ধের চাহিদা ছিল ৬৩ লাখ ৬৪ হাজার ৭১৫ টাকা, সেখানে একই বিবরণ ও একই দাম ধরে দ্বি তীয় বার প্যাকেজ (GR-01 থেকে
GR-06) অন্ত র্ভু ক্ত   করে মোট ১ কোটি  ২৭ লাখ ২৯ হাজার ৪৩০ টাকার দ্বৈ ত দায় বদ্ধ  তা তৈরির পেছনের প্র শাসনিক কারণ কী? প্র থম দরপত্র কি

বাতিল হয়ে ছিল? বাতিল হলে তা সিস্টে মে প্র ত্যাহার না করে গোপনে ফেলে রাখা হলো কেন?

প্র শ্ন   ২: ৪২.৫২ শতাংশ জাদুকরি বৃ দ্ধি  র বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কী? রোগী দেখার খাতা কোথায় ?

সম্পূ র্ণ  ভিন্ন  ভিন্ন  ক্যাটাগরির জিনিসপত্রে (ওষু ধ, লিনেন, ল্যাব কেমিক্যাল, ফার্নি চার) দশমিকের পর হুবহু একই হারে (+৪২.৫২%) বাজেট
বাড়া নোর পেছনে বাজারদর যাচাই কমিটি র কোনো আনু ষ্ঠা নিক রেজোলিউশন বা চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যার কোনো সমীক্ষা কি রয়ে ছে? নাকি

এটি  স্রে ফ এক্সেল শিটে বসে তৈরি করা কাল্প নিক প্রা ক্ক  লন?

প্র শ্ন   ৩: অন্য দপ্ত রের ৯ কোটি  টাকার কাজ হাসপাতালের তালিকায়  কেন? বিভ্রা ন্তি  দূ র করেননি কেন?

স্বা  স্থ্য  কমপ্লে ক্সের নামে দেখানো মোট বাজেটের প্রা য়  ৬৫ শতাংশই (৮ কোটি  ৮২ লাখ টাকা) জনস্বা  স্থ্য  প্র কৌশল অধিদপ্ত রের (DPHE) সিভিল কাজ।
ভিন্ন  একটি  দপ্ত রের কাজ হাসপাতালের নামের সঙ্গে যু ক্ত   থাকায়  প্র কৃ ত স্বা  স্থ্য সেবার বাজেট মূ ল্যায় নে চরম বিভ্রা ন্তি  তৈরি হচ্ছে। এই প্র যু ক্তি  গত ভু ল
দূর করতে সিভিল সার্জ ন বা সেন্ট্রা  ল প্র কিউরমেন্ট   টেকনিক্যাল ইউনিটকে (CPTU) কেন আনু ষ্ঠা নিকভাবে জানানো হয় নি?

প্র শ্ন   ৪: সেন্ট্রা  ল স্টো রের হিসাব কী? রোগীরা কেন হাসপাতালে ওষু ধ পান না?

সাধারণ দরিদ্র  রোগীদের জন্য বরাদ্দকৃ ত নন-ইডিসিএল ওষু ধ, ল্যাবরেটরির রাসায় নিক ও চাদর-বালিশ সঠি ক রোগীদের কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত
করতে হাসপাতালের সেন্ট্রা  ল স্টো র, বিতরণ রেজিস্টা র ও লন্ড্রি   খাতা অডিটে অভ্যন্ত রীণ নিয় ন্ত্র ণ কাঠামো কীরূপ? বাস্ত বে স্টো রে কতটু কু  ওষু ধ
ঢু কেছে এবং কতটু কু  রোগীরা পেয়ে ছেন?

অফিসিয়া ল প্র মাণক ৪: কসবা উপজেলা স্বা  স্থ্য  কর্ম কর্তা  ও ডিপিএইচই নির্বা হী প্র কৌশলী বরাবরে প্রে রিত অনু সন্ধা    নী চিঠি র অনু লিপি।
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৫. ডিপিএইচই নির্বা হী প্র কৌশলীর কাছেও রয়ে ছে ৫টি  কড়া  প্র শ্ন

একইভাবে ব্রা হ্মণবাড়ি য়া  জেলা জনস্বা  স্থ্য  প্র কৌশল অধিদপ্ত রের নির্বা হী প্র কৌশলী মোঃ রাশিদুল আলম-এর কাছেও কসবার প্র কল্প গুলো
নিয়ে  ৫টি  সু নির্দি ষ্ট  প্র শ্ন   পাঠানো হয়ে ছিল:

১. ডাবল প্যাকেজের রহস্য: প্যাকেজ PSWSC-5937-এ একই নলকূ পের কাজ দুইবার এন্ট্রি    করে ১ কোটি  ৫৭ লাখ টাকার দ্বি গুণ হিসাব

(মোট ৩ কোটি  ১৪ লাখ) দেখানোর পেছনের সত্য কী? কার্যা দেশ (NOA) কাকে দেওয়া  হয়ে ছে?

২. দাতা সংস্থা র টাকায়  কোটেশনের খেলা: বিশ্ব  ব্যাংক ও ইউনিসেফের টাকায়  কসবা ও আখাউড়া র ২১৭টি  স্কু   লের পানি পরীক্ষা (প্যাকেজ

PEDP4/WQS-302) উন্মু  ক্ত   দরপত্রে না দিয়ে  মাত্র ৪.৫০ লাখ টাকা ধরে গোপনে কোটেশন (RFQ) পদ্ধ   তিতে দেওয়া  হলো কেন?

৩. একক ব্যয়ে  ১৮ হাজার টাকার তারতম্য: ২০২৪-২৫ সালে নলকূ প প্র তি খরচ ধরা হলো ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা, অথচ ২০২৬-২৭ সালে
তা কমে হলো ১ লাখ ১২ হাজার টাকা—একই উপজেলায়  নলকূ প প্র তি ১৮ হাজার টাকার এই গরমিলের ভিত্তি কী?

৪. নলকূ পের বাস্ত ব অস্তি ত্ব : বাস্ত বায়ি ত বলা ১২০টি  (বা ২৪০টি ) নলকূ পের সঠি ক জিপিএস অবস্থা ন ও সু বিধাভোগীদের প্র ত্যয়ি ত
তালিকা কোথায় ?

৫. ২০০টি  আয় রন রিমু ভাল প্ল্যা ন্ট  : প্যাকেজ PSWSC-5953/5-এর আওতায়  ১ কোটি  ৪০ লাখ টাকা ব্যয়ে  ২০০টি  আয় রন প্ল্যা ন্ট
স্থা পনের সু নির্দি ষ্ট  স্থা ন নির্বা চনের প্র ক্রি য়া  কী?

৬. আইন ও বিধিমালার সন্দে হভাজন লঙ্ঘন (PPR 2008)

1. পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ১৭ (প্যাকেজ কৃ ত্রিম বিভাজন): অনু মোদন সীমা ও প্র তিযোগিতা এড়া তে একই ক্যাটাগরির সামগ্রী কে
একাধিক ক্ষু দ্র  লটে বিভক্ত   করা হয়ে ছে।

2. পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ৬৯ (RFQ সিলিং ফাঁ কি): আন্ত র্জা তিক অনু দানভু ক্ত   প্র কল্প  ৫ লাখের সিলিং-এর ঠি ক নিচে রেখে কোটেশন
পদ্ধ   তিতে দেওয়া  হয়ে ছে।

3. পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ৮ (APP ত্রুটি পূ র্ণ  রাখা): বাতিল দরপত্র প্র ত্যাহার না করে একই অর্থ বছরে একাধিক ভু য়া  প্যাকেজ ডাটাবেসে
সক্রি য়  রাখা বিধিবহির্ভূ ত।

জনস্বা  র্থে  দাবি ও উপসংহার: অবিলম্বে   উচ্চপর্যা য়ে র নিরপেক্ষ তদন্ত  প্র য়ো জন

সরকারি ক্র য়  আইন (PPA-2006) ও সরকারি ক্র য়  বিধিমালা (PPR-2008) প্র ণয় ন করা হয়ে ছিল জনগণের ট্যাক্সের প্র তিটি  পয় সার স্ব  চ্ছতা

নিশ্চিত করতে। কিন্তু  কসবা উপজেলা স্বা  স্থ্য  কমপ্লে ক্স এবং সংশ্লি  ষ্ট  দপ্ত রগুলোতে যা ঘটছে, তা কেবল প্র শাসনিক অদক্ষতা নয় ; বরং এর
পেছনে গভীর কোনো আর্থি ক কারসাজি ও অনিয় মের স্পষ্ট  ছাপ রয়ে ছে।

যখন একজন দরিদ্র  মা তার অসু স্থ  সন্তা নের জন্য জরুরি অ্যান্টি  বায়ো টি ক হাসপাতালে না পেয়ে  চোখে জল নিয়ে  ফিরে যান, তখন সরকারি
নথিতে কোটি  টাকার ওষু ধ কেনাকাটার দ্বৈ ত হিসাব তৈরি হওয়া  কোনোভাবেই মেনে নেওয়া  যায়  না।

জরুরি নাগরিক দাবি: দুর্নী তি দমন কমিশন (দুদক), স্বা  স্থ্য  সেবা বিভাগ এবং স্থা নীয়  জেলা প্র শাসনের উচিত অবিলম্বে   কসবা উপজেলা স্বা  স্থ্য

কমপ্লে ক্সের সেন্ট্রা  ল স্টো র, রোগীদের প্রে সক্রি পশন বিতরণ খাতা এবং এই রহস্যজনক বার্ষি ক ক্র য়  পরিকল্প নার ফাইলগুলো জব্দ করে একটি
উচ্চপর্যা য়ে র স্বা  ধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত  কমিটি  গঠন করা।

প্র তিবেদন প্র কাশনা: ব্ল্যা ক লেন্স ২.০ (Black Lens 2.0) অনু সন্ধা    নী সেল | কসবা, ব্রা হ্মণবাড়ি য়া  | যোগাযোগ: mehedi@blacklens25.com
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